ভারত-বাংলাদেশ যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত 
জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ১১৩ তম জন্মবার্ষিকী এবং 

‘বিদ্রোহী' কবিতার ৯০ বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠান 
ভাষণ 

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 
শেখ হাসিনা 
ঢাকা, শুক্রবার, ১১ জ্যৈষ্ঠ ১৪১৯, ২৫ মে ২০১২ 



বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম
সম্মানিত সভাপতি, আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম, 
ভারতের মাননীয় আইন, বিচার ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায় বিষয়ক মন্ত্রী সালমান খুরশীদ, 
সহকর্মীবৃন্দ. 
বিশিষ্ট শিল্পী ও সাহিত্যিকগণ, 
সুধিমন্ডলী। 
আসসালামু আলাইকুম। 
জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ১১৩ তম জন্মবার্ষিকী এবং ‘বিদ্রোহী' কবিতার ৯০ বর্ষপূর্তি উপলক্ষে ভারত-বাংলাদেশ যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত আজকের অনুষ্ঠানে উপস্থিত সবাইকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আমি বিদ্রোহী কবির অম্লান স্মৃতির প্রতি নিবেদন করছি গভীর শ্রদ্ধা। 

‘বিদ্রোহী' জাতীয় কবি নজরুল ইসলামের অমর সৃষ্টি। ১৯২১ সালের ডিসেম্বরে রচিত এ কবিতাটি ১৯২২ সালের জানুয়ারিতে ‘বিজলী' পত্রিকায় ছাপা হয়। ‘বিদ্রোহী' কবিতা শুধু আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সম্পদ নয়, এটি পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতা। 

‘‘ বল বীর --- 

বল চির উন্নত মম শির! 

শির নেহারি আমারি, নতশির ওই শিখর হিমাদ্রির!'' 

কবির এই দীপ্ত উচ্চারণ আজও প্রতিটি বাঙালি এবং বাংলা ভাষাভাষীকে সমানভাবে আলোড়িত করে। অন্যায়, অবিচার এবং শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হতে সাহস ও শক্তি জোগায়। বিদ্রোহী' কবিতার এই আহবান মানুষের মুক্তির আহবান, আত্মজাগরণের আহবান। নজরুল এই জাগরণের আহবানের মধ্য দিয়ে ব্যক্তি মানসের মুক্তি চেয়েছেন। 

ঊনবিংশ শতাব্দীর বিদায় এবং বিংশ শতাব্দীর আগমন লগ্নে নজরুলের জন্ম। নজরুল যখন বেড়ে উঠছেন, তখন বাংলাদেশসহ গোটা উপমহাদেশ পরাধীনতার শৃঙ্খলে বন্দী। একদিকে দারিদ্র্য, অন্যদিকে দেশমাতার পরাধীনতা কবিকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় পাগলপ্রায় করে তুলেছিল। কবি অন্যায়, অত্যাচার এবং অবিচারের বিরুদ্ধে সংগ্রামে নিজেকে উৎসর্গ করেন। মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠায় লড়াই করেছেন প্রতিনিয়ত। তাঁর ব্যক্তি জীবন এবং সৃষ্টিকর্মে প্রকাশ পেয়েছে অসাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবোধের চেতনা। ‘বিদ্রোহী' কবিতায় কবি বলেছেন: 
‘যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দনরোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না, 

অত্যাচারীর খড়গ কৃপাণ ভীম রণভূমে রণিবে না, 

বিদ্রোহী রণক্লান্ত, আমি সেইদিন হব শান্ত।'' 

কবি হিসেবে তাঁর পক্ষে পরাধীনতার গ্লানি ও অপমান উপেক্ষা করা সহজ ছিল না। নজরুলের প্রায় সমস্ত রচনাতেই আর্ত-পীড়িত, ব্যথিত ও উপেক্ষিত মানব মনের ব্যথা কাব্যাকারে ফুটে উঠেছে। নজরুল বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে শুধু বিদ্রোহ নয়, একটি বিপ্লব সংঘটিত করেছেন। 

নজরুলের অনেক রচনাই যে শুধু নিষিদ্ধ হয়েছিল, তাই নয়। রাজদ্রোহের অপরাধে তাঁকে কারাদন্ডও দেওয়া হয়। কারাভোগের সময় অমানবিক আচরণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে নজরুল অনশন শুরু করেন। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথকে জরুরি টেলিগ্রাম পাঠিয়ে মৃতপ্রায় কবিকে অনশন ভাঙাতে হয়েছিল। কারাবাস কবিকে দমাতে পারেনি। বরং অন্যায় আর অবিচারের বিরুদ্ধে তাঁর আক্রমণের ভাষা আরও তীব্র ও শাণিত হয়েছে। 
সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবন ও কর্মে নজরুলের প্রভাব ছিল অপরিসীম। দু'জনই বিদ্রোহী ছিলেন। একজন সাহিত্যে, অন্যজন রাজনীতিতে। দু'জনই মানুষের অধিকার আদায়ে সংগ্রাম করেছেন। দু'জনই সাম্প্রদায়িকতা এবং ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে ছিলেন উচ্চকিত কণ্ঠ। 

বঙ্গবন্ধুকেও আমরা দেখি, শাসকশ্রেণীর রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে তিনি মানুষের অধিকার আদায়ের সংগ্রাম করছেন। বারবার জেলে যাচ্ছেন। ইচ্ছে করলে তিনি শাসকদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে আরাম-আয়াসে বিলাসী জীবন কাটাতে পারতেন। কিন্তু তিনি সে পথে না গিয়ে বারবার কারাবাসকেই আলিঙ্গন করেছেন। এমন কি মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েও আত্মসমর্পন করেননি। 

নজরুলের বিজয়মন্ত্রে দীক্ষিত বাঙালি জাতি বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে ছিনিয়ে এনেছে হাজার বছরের স্বপ্নলালিত সার্বভৌম স্বদেশ ভূমি। 
সুধিবৃন্দ, 

নজরুল সাম্যের কবি, অসাম্প্রদায়িক কবি। তাঁর কাছে ধর্ম, গোত্র, জাত-কুল, ধনী-গরীব সব শ্রেণীর মানুষ সমান। ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ির কুফল তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন। সেজন্য তিনি সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মীয় গোঁড়ামি এবং কুপমন্ডুকতার বিরুদ্ধে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেছিলেন। 
ধর্ম নিয়ে তিনি যেমন বাড়াবাড়ি পছন্দ করতেন না, সমাজে তেমনি নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণের তীব্র বিরোধী ছিলেন। সমাজ-সংসারে নারীর অবদান পুরুষের চেয়ে কোন অংশই যে কম নয়, তা তাঁর লেখনীতে বারবার প্রতিফলিত হয়েছে। 

‘‘বিশ্বে যা কিছু মহান সৃষ্টি চির কল্যাণকর, 

অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর।'' 

দ্রোহ কবি নজরুলের লেখনীর মূল সুর। কিন্তু এটাই তাঁর লেখনীর একমাত্র পরিচয় নয়। তিনি ছিলেন সুন্দরের কবি, ছিলেন হৃদয়াবেগের কবি। বিশেষ করে তাঁর গানে প্রেম ও প্রকৃতি অপরূপ রূপে ধরা দিয়েছে। আমাদের আনন্দ-বেদনা-বিরহে নজরুলকে পাই আমরা একান্ত আপনজন হিসেবে। 
পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলায় জন্মগ্রহণ করলেও কবি নজরুলের জীবনের অনেকটা সময় কেটেছে বাংলাদেশের কোমল শ্যামলছায়ায়। সেই বাল্যকালেই ময়মনসিংহের পুলিশ অফিসার রফিজ সাহেবের হাত ধরে তিনি ত্রিশাল আসেন। ভর্তি হন দরিরামপুর স্কুলে। বেশ খানিকটা সময় তিনি ময়মনসিংহের গ্রামীণ সবুজ-শ্যামলিমায় অতিবাহিত করেন। বাংলার কাদামাটির নরম ছোঁয়া নজরুলের জীবনে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছিল। 

মাটি ও মানুষের টানে এরপর বারবার তিনি তৎকালীন পূর্ববঙ্গে এসেছেন। কুমিল্লার মেয়ে প্রমীলাকে বিয়ে করেন। নজরুলের অনেক কালজয়ী কবিতা ও গানের জন্ম হয়েছে এই বাংলার মাটিতে। 

সুধিবৃন্দ,  
১৯৭২ সালের ১৩ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত মন্ত্রীসভার প্রথম বৈঠকে বঙ্গবন্ধু বিদ্রোহী কবির ‘চল চল চল' গানটিকে জাতীয় কুচকাওয়াজ বা রণ-সঙ্গীত হিসেবে নির্বাচন করেন। এর কয়েকদিন পর কলকাতা সফরের সময় কবিকে ঢাকায় নিয়ে আসার ব্যাপারে কবির পুত্রদ্বয়ের সঙ্গে বঙ্গবন্ধু আলোচনা করেন। 
সে বছর কবির জন্মদিন উপলক্ষে কবিকে ঢাকায় আসার অনুমতি চেয়ে বঙ্গবন্ধু ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে যোগাযোগ করেন। শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী অনুমতি দেন। সে অনুযায়ী বঙ্গবন্ধু একটি প্রতিনিধিদল পাঠান কলকাতায়। ২৪ মে কবি পুত্র কাজী সব্যসাচী এবং পুত্রবধূ উমা কাজীসহ অন্যান্য সদস্যকে ঢাকায় নিয়ে আসা হয়। কবির জন্য ধানমন্ডির ২৮ নম্বর রোডের ৩৩০ নম্বর বাড়িটি বরাদ্দ দেন বঙ্গবন্ধু। 
কবি ভবনে পৌঁছার পর পরই বাবা এবং আমার মা বেগম ফজিলাতুননেছা কবিকে দেখতে যান। বঙ্গবন্ধু প্রায়ই কবি ভবনে কবিকে দেখতে যেতেন এবং তাঁর স্বাস্থ্যের খোঁজখবর নিতেন। 
১৯৭৪ সালের ৯ ডিসেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সমাবর্তন উৎসবে কবিকে ডি.লিট উপাধি প্রদান করা হয়। 

আমরা গত মেয়াদে ১৯৯৯-২০০০ সালে নানা আয়োজনে দুই বছরব্যাপী নজরুল জন্মশতবার্ষির্কী পালন করি। 
আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশে নজরুলের সমাধিসৌধ নির্মাণ করি। নজরুলের স্মৃতি বিজড়িত ময়মনসিংহের ত্রিশাল ও দরিরামপুরে পাঠাগার, মিলনায়তন এবং গেস্ট হাউজের সুবিধাসহ ভবন নির্মাণ কাজ শুরু করা হয়। 

নজরুল সঙ্গীতের স্বরলিপি সংগ্রহ করার উদ্যোগ নেওয়া হয়। শুদ্ধ সুর ও বাণীতে নজরুল সঙ্গীতের প্রশিক্ষক তৈরির জন্য সারাদেশের ৫০ জন সঙ্গীত শিক্ষককে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। 

এবার আমরা নজরুলের স্মৃতিবিজড়িত কুমিল্লায় ধর্মসাগর পাড়ে স্মৃতিকেন্দ্র নির্মাণ কাজ শুরু করি। এটির নির্মাণ কাজ প্রায় শেষের দিকে। এছাড়া, চট্টগ্রাম, সিলেট, রাজশাহী এবং মানিকগঞ্জের তেওতায় নজরুল স্মৃতিকেন্দ্র স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। 

ইতোমধ্যেই নজরুল ইনসটিটিউটের উদ্যোগে তাঁর কিছু কিছু রচনা ইংরেজি, ফরাসি, লাতিন, চীনা, হিন্দি এবং জার্মান ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছে। বর্তমানে আরবি ভাষায় অনুবাদের কাজ চলছে। তবে, এই পরিমাণ খুব বেশি নয়। তাঁর সমগ্র রচনা বিশ্বের সবগুলো জনপ্রিয় ভাষায় অনূদিত হওয়া প্রয়োজন। এ ব্যাপারে সরকার সব ধরনের সহযোগিতা দিবে। 

সুধিবৃন্দ, 

 বাঙালি জীবনের এমন কোন অনুষঙ্গ নেই, যেখানে নজরুলের চিন্তার ফসল নেই। কেবল ভাষা সংস্কৃতি নয়, জীবনের প্রায় সকল ক্ষেত্রে নজরুল ভাবনা আমাদের অনুপ্রাণিত করে। 
দর্শনগত দিক থেকে নজরুল এবং বঙ্গবন্ধু ছিলেন একই সমান্তরালে। নজরুলের আকাঙ্ক্ষা ছিল একটি শোষণ-বঞ্চনামুক্ত সমাজ। বঙ্গবন্ধুরও ইচ্ছে ছিল শোষণ-বঞ্চনা ও দারিদ্র্যমুক্ত সোনার বাংলা গড়ার। 
এই দুই মহাপুরুষের আকাঙ্ক্ষা আমরা পূরণ করতে চাই। সেজন্য দারিদ্রে্যর বেড়াজাল ভেঙে আমরা চাই এমন একটি বাংলাদেশ গড়তে, যার স্বপ্ন দেখেছিলেন আমাদের জাতীয় কবি নজরুল এবং সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। যে বাংলাদেশে সকল মানুষের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত হবে। মানুষে মানুষে বৈষম্য থাকবে না।  নারী তাঁর প্রাপ্য অধিকার ভোগ করতে পারবে। সকল ধর্মের মানুষ মিলেমিশে বসবাস করবে। সমাজ থেকে অশান্তি দূর হবে। আসুন, আমরা সকলে মিলে সেই বাংলাদেশ গড়ার কাজে আত্মনিয়োগ করি। 

উপস্থিত সবাইকে আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে আমি ভারত-বাংলাদেশ যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ১১৩ তম জন্মবার্ষিকী এবং ‘বিদ্রোহী' কবিতার ৯০ বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি। 

খোদা হাফেজ। 

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু। 

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক। 

...
